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চাাইল্ড অ্যাা�বি�উজ
পৃথিবীর সব বাবা-মা সন্তানের ভালো�ো চান। সন্তান যাতে ভালো�ো হয়, তার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা 
হয়েছে আমার। শিশুদের আচরণগত বৈচিত্র্যের চেয়েও বেশি দেখেছি বাবা-মায়েদের 
বৈচিত্রর্যময় আদর, সো�োহাগ, ভালো�োবাসা ও শাসন। জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না 
বুঝে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্্যযাত ন 
করেন। শারীরিক আঘাত চো�োখে দেখা যায়, ফলে বাবা-মা তাতে মলম লাগাতে 
পারেন বা চেষ্টা করেন; কিন্তু মানসিক আঘাত!
এই আঘাতের কারণেই শিশুদের মানসিকতার সঠিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। যেখানে 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা বস্তুগত গুণাবলি ও ঘটনা সম্পর্্ককে  ধারণা বা উপলব্ধি 
লাভ করে। এর ওপর নির্্ভ র করেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, 
সৃজনশীলতা ও বিচারবুদ্ধি।
আমার পরিচিত একটি বাচ্চা আছে, সে কো�োনো�ো কিছুতেই মনো�োযো�োগ দিতে পারে না, 
স্থির হয়ে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, কিছু করতে বললে সব 
এলো�োমেলো�ো করে ফেলে, সামান্যতেই রাগ করে কান্না জুড়ে দেয়। একটু বেখেয়ালি 
স্বভাবের, তাই খুব বেশি ভুল করে।
বাচ্চাটির বাবা-মাকে যদি ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্্শ  দেওয়া 
হয়, তাহলে তারা দুজনই ভীষণ বিরক্ত হন এবং রাগ করেন। মো�োটকথা তারা 
মানতেই রাজি নন, তাদের বাচ্চাটি এডিডি বা অ্্যযাটেনশন ডেফিসিট ডিজ-অর্্ডডারে র 
শিকার। কেউ বো�োঝাতে গেলে উলটো�ো তাদের সাথে মনো�োমালিন্য হয়। অথচ 
সন্তানের প্রতি তাদের ভালো�োবাসার কো�োনো�ো কমতি নেই। বাচ্চা যা চাইছে, বলার 
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সাথে সাথে তা সামনে এনে হাজির করছেন। কিন্তু মানুষ বলবে, ‘তাদের বাচ্চাটা 
স্বাভাবিক না’—এ ভয়ে বাচ্চাকে তারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান না বা বিষয়টি 
নিজেরাও মানতে চান না। প্রতিবেশী একজনকে দেখেছি, বাচ্চা কিছু করতে না 
চাইলে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে সে কাজটি করতে বাধ্য করেন। কেউ কেউ 
সারাক্ষণ টিভি চ্্যযানেল আর ফো�োনালাপ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন, বাচ্চা কাছে এসে 
কথা বলতে চাইলেও ধমক দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দেন।
একজন মাকে দেখেছি, বাংলাদেশ থেকে জালিবেত নিয়ে এসেছেন নিজের পাঁচ 
বছর বয়সি মেয়েকে শায়েস্তা করার জন্য।
এক মা বুকফাটা কান্নার সাথে জানিয়েছেন, তার সাত বছর বয়সি ছেলেটাকে তার 
স্বামী সামান্য কারণেই মাথায় তুলে সো�োফা বা বিছানায় ছুড়ে ফেলেন, কখনো�ো লাথি 
পর্্যন্ত মেরে বসেন। 
যেকো�োনো�ো ধরনের আচার-ব্যবহার বা কাজ—যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বা ভালো�ো 
থাকায় বাধা দেয়, তাকেই এককথায় ‘চাইল্ড অ্্যযাবিউজ’ বলে। চাইল্ড অ্্যযাবিউজকে 
চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—
	» ফি�জি�ক্যাা�ল অ্যাা�বি�উজ : যে�কো�োনো�ো ধরনে�র নি�য়ন্ত্রণহীীন শাারীীরি�ক আঘাাত।
	» সে�কু্সুয়াাল অ্যাা�বি�উজ : শি�শু ও প্রাাপ্তবয়স্কদে�র মধ্যে� যে�কো�োনো�ো ধরনে�র যৌ�ৌন সংংসর্গগ ।
	» বি�হে�ভি�য়াার অ্যাা�বি�উজ : শি�শুর প্রতি� অবহে�লাা ও অমনো�োযো�োগি�তাা।
	» ইমো�োশনাাল অ্যাা�বি�উজ : নাানাাভাাবে� শি�শুকে� কো�োনো�ো কি�ছুতে� বাাধ্য করাা।

এই প্রত্্যযেকটি কারণেই শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আমি আমার 
অভিজ্ঞতার আলো�োকে এগুলো�ো নিয়ে এখানে আলো�োচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

চাইল্ড ফিজিক্্যযাল অ্্যযাবিউজ 
সন্তানদের ভালো�োর জন্য প্রয়ো�োজনে বাবা-মাকে দৃঢ় হতে হয়। এটা অবশ্যই ভালো�ো 
বিষয়। বাবা-মায়ের দৃঢ়তা সন্তানদের মনে নিরাপত্তাবো�োধ জন্ম দেয়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা 
যখন কথা শো�োনে না বা অবাধ্যতা করে, তখন তাদেরকে সঠিক পথে আনতে 
বাবা-মায়েরা যে কাজটি করেন, তার নাম ‘শাসন’। শাসন বলতে সবাই বো�োঝে—
বকাঝকা করা, শারীরিক শাস্তি দেওয়া বা পছন্দের জিনিস দেওয়া বন্ধ করা। শাসনের 
পক্ষে বাবা-মায়েদের কাছে নানা ধরনের যুক্তি থাকে। যেমন : মাঝে মাঝে শাসন 
না করলে বাচ্চারা মানুষ হয় না, সাহস বেশি বেড়ে যায়, ছো�োটবেলায় আমাদের 
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বাবা-মায়েরাও আমাদের শাসন করেছেন, ইত্্যযাদি ইত্্যযাদি। অথচ শাসন আর গায়ে 
হাত তো�োলা কিন্তু এক নয়। বাচ্চাদেরকে তাদের ভুল বা অন্যায়গুলো�ো অবশ্যই ধরিয়ে 
দিতে হবে, তবে এর সাথে গায়ে হাত তো�োলার কো�োনো�ো সম্পর্্ক  নেই।
একবার আমি দেখেছিলাম, মেহমানদের জন্য সাজিয়ে রাখা খাবার ধরার কারণে 
আড়াই বছর বয়সি একটি মেয়েকে তার বাবা ঘরভরতি মানুষের সামনে চড় লাগিয়ে 
দিয়েছিল। মেয়েটি তারপর নিষ্পাপ দৃষ্টিতে বাবার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, 
কেন তাকে চড় দেওয়া হয়েছে, সে তা বুঝতে পারছে না।
এমনও হয়, বাসায় টিচার এলে বাচ্চা পড়তে চায় না, তাই চার বছর বয়সি মেয়েকে 
মা টিচারের সামনেই লাঠিপেটা শুরু করে দেয়।
স্কুল থেকে ডেকে টিচাররা যদি অভিযো�োগ করে বলেন—আপনার বাচ্চা ক্লাসে 
অমনো�োযো�োগী থাকে। তাহলে আর দেখে কে! বাসায় ফিরেই চড়-থাপ্পড়ের বৃষ্টি শুরু 
হয়ে যায় বাচ্চাটার ওপর।
ছয় বছরের ছেলেটা তার তিন বছর বয়সি বো�োনের সাথে খেলনা শেয়ার করতে রাজি 
না হলেই তাকে শারীরিক আঘাতের শিকার হতে হয়।
ঘরের কো�োনো�ো জিনিস নষ্ট করলে তো�ো আর রক্ষা নেই!
এমন আরও অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে বাচ্চাদের সাথে। অথচ এই ব্যাপারগুলো�ো 
সমাধানের সাথে শারীরিক আঘাতের কো�োনো�ো সম্পর্্ক  নেই। শারীরিক আঘাত এর 
সমাধানও নয়।
পরীক্ষায় নম্বর কম পেলে, ঘরের কো�োনো�ো জিনিস নষ্ট করলে, ছো�োট ভাই বা বো�োনের 
সাথে বনিবনা না হলে, কথা শুনতে না চাইলে, অবাধ্যতা ইত্্যযাদি করলে আমাদের 
দেশে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলার বদলে গায়ে হাত তো�োলার যে সংস্কৃতি প্রচলিত আছে, 
এতে আসলে তেমন কো�োনো�ো লাভ হয় না। এর দ্বারা বরং বাচ্চারা শুধু শরীরে ব্যথা 
পায়; কিন্তু কেন ব্যথা পেল তা বুঝতে পারে না। ফলে একই কাজ বারবার করে 
এবং বারবার শাস্তি পায়। এর ফলে বাচ্চাদের মনে বাবা-মায়ের প্রতি চাপা ক্্ষষোভ 
সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তারপর একটা সময় অতি আদরের বাচ্চাটি 
তার বাবা-মায়ের কথাই সহ্্য করতে পারে না আর। তাদের স্বভাবে ও আচরণে এমন 
পরিবর্্ত ন আসে, এরপর থেকে তারা ইচ্ছে করে কথা শো�োনে না বা দুষ্টুমি করে। কারণ 
তখন তার চিন্তা থাকে—খুব বেশি হলে আমাকে ধরে পিটুনি দেওয়া হবে, এই তো�ো!
তাই বাচ্চারা কো�োনো�ো অন্যায় করলে তাদের বো�োঝাতে হবে। কেন এই কাজটা 
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করা ঠিক নয়, এর প্রভাব কী হতে পারে—ইত্্যযাদি শেখাতে হবে। মনে রাখবেন, 
শারীরিক আঘাতের চেয়ে শিশুকে বো�োঝানো�োটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ।
শাসন আর অ্্যযাবিউজ কিন্তু এক জিনিস নয়। শাসন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার 
মাধ্যমে শিশুর ভুল বা অন্যায়গুলো�ো ধরিয়ে দিয়ে তাকে তা থেকে বের হওয়ার জন্য 
প্রয়ো�োজনীয় সহযো�োগিতা করা। কিন্তু দুুঃখের বিষয় হলো�ো, শাসনের নামে আমাদের 
বাচ্চারা প্রতিনিয়ত অ্্যযাবিউজের শিকার হচ্ছে, যার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের 
সুষ্ঠু বিকাশ।
বাবা-মা শাসন করতে গিয়ে বাচ্চাদের গায়ে হাত তুললেই যে সব ঠিক হয়ে যায়, 
ব্যাপারটা মো�োটেও এমন নয়; বরং এর ফলে তারা আরও জেদি হয়ে ওঠে। যারা 
বাচ্চাদেরকে বো�োঝাতে পারেন না বা শেখাতে পারেন না, তারাই আসলে শাসনের 
নামে গায়ে হাত তো�োলেন। কিন্তু এভাবে সন্তানদের মানুষ করা যায় না। অনেকে 
নিজেদের চরিত্রের অযো�োগ্যতা, নিয়ন্ত্রণহীনতাকে শাসনের নামে চালিয়ে দেন, যা 
প্রকৃত অর্্থথে  চাইল্ড ফিজিক্্যযাল অ্্যযাবিউজ।
সামান্য কারণে যে বাচ্চাটার গায়ে আমি হাত তুলছি, তার শরীরের সাথে সাথে 
ছো�োট্ট মনটাকেও কিন্তু আঘাতে জর্্জরিত  করে ফেলছি! যখন তার স্নেহ, মমতা, 
সহমর্্মমিত া ও ভালো�োবাসা সবচেয়ে বেশি প্রয়ো�োজন, তখন ও পাচ্ছে শাসনের নামে 
চড়-থাপ্পড় ও বকাঝকা!
একটা বয়সে গিয়ে যখন আমার নিজের স্নেহ, মমতা, সহমর্্মমিত া ও ভালো�োবাসা 
প্রয়ো�োজন হবে, তখন কি সন্তানের কাছ থেকে সেটা আমার প্রাপ্য মনে করাটা 
অন্যায় হবে না? আমার আজকের আচরণই আমার সন্তানের আগামীর পাথেয়—এ 
বিষয়টি যেন আমরা ভুলে না যাই।

চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্্যযাবিউজ 
চাইল্ড অ্্যযাবিউজ নিয়ে কথা বলছিলাম প্রতিবেশী কয়েকজন ভাবির সাথে। সবাই 
চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক ভাবি আবার ফিরে এলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে 
পারলাম, কিছু বলতে চান। বেশ সময় নিলেন তিনি নিজেকে গুছিয়ে নিতে। তারপর 
বললেন, ভাবি, আমি যখন ছো�োট ছিলাম, আমাদের বাসায় আমার দূরসম্পর্্ককে র 
এক মামা থাকতেন। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন, জড়িয়ে ধরতেন, আমার 
শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতেন! এসব কি তাহলে অ্্যযাবিউজ ছিল? আমি 
তো�ো তখন অনেক ছো�োট ছিলাম। মাত্র আট বছর বয়স ছিল। বেশিরভাগ সময় 
আড়ালেই করেছেন। তবে মাঝে মাঝে আব্বু -আম্মুর সামনেও আমাকে আদর করে 
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গতকাল বিকেলে এক ভাবির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বিভিন্ন 
প্রফেশনে ‘কঠিনতার’ প্রসঙ্গ উঠল। আলাপের একপর্্যযায়ে  ভাবির ১০ বছর বয়সি 
ছেলেটি হঠাৎ দীর্্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল, তো�োমরা সবাই ভুল বলছ। পৃথিবীর সবচেয়ে 
কঠিন কাজ হলো�ো ‘শিশু হওয়া’। আমরা সবাই ঘুরে বাচ্চাটির দিকে তাকালাম। সে 
একটুও দমে না গিয়ে বিজ্ঞের মতো�ো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমার কথার স্বপক্ষে 
আমি অনেক যুক্তি দিতে পারব।
তাকে তখন যুক্তি দেখানো�োর অনুমতি দেওয়া হলো�ো। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে নিজের 
মতো�ো করে বলতে শুরু করল—একটা শিশুকে যে কঠিন কঠিন কাজগুলো�ো নিয়মিত 
করতে হয়, বড়দেরকে কখনো�োই তার কিছু করতে হয় না। শিশুদেরকে প্রতিদিন ঘুম 
থেকে উঠেই স্কুলের জন্য তৈরি হতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও নাস্তা খেতে হয়। দেরি 
হলে আম্মু বকা দেন। আর স্কুলে যাওয়ার পর তো�ো শুধু কাজ আর কাজ—অঙ্ক, 
ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্কন, এক্সারসাইজ ক্লাস—একটার পর একটা চলতেই থাকে। এক 
ঘণ্টার ব্রেক, তবুও টিচার সারাক্ষণ আশেপাশে ঘো�োরাঘুরি করেন। দুষ্টুমি করলে শাস্তি 
দেন। বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আবার শুরু হয় গো�োসল, খাওয়া, এক ঘণ্টা বিশ্রাম। 
তারপর বসে বসে হো�োমওয়ার্্ক  করা, দেড় ঘণ্টা খেলা করা, বিকেলে নাস্তা করা। আবার 
পড়তে বসা। কুরআন, জেনারেল নলেজ আরও কতকিছু শেখা! সারাক্ষণ একটার 
পর একটা করতেই থাকা। কো�োনো�ো কিছু করতে একটু দেরি হলেই বড়রা চিৎকার শুরু 
করেন। তাদের ধারণা—শিশুরা মানুষ নয়; গাড়ি। তাদের কাজ শুধু ছো�োটাছুটি করা। 
ওর কথা শুনে আমরা নিশ্চু প হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। কী বলব, ঠিক বুঝে 
উঠতে পারছিলাম না। নিজের শৈশবকে ঘিরে একটা শিশুর এতটা অভিমান সত্্যযিই 



29পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ ‘শিশু হও

অবাক করার মতো�ো। শিশুদের মনে নানা কারণে অভিমান তৈরি হয়। আর এইসব 
অভিমানের সূত্রপাত ঘটে যখন তাকে কো�োনো�ো কিছু বুঝিয়ে না বলে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়। ধরা যাক, শিশু একটা জিনিস চাইছে, এখন সেটি কেন তাকে দেওয়া যাবে না, 
সেটা যদি বুঝিয়ে বলা হয়, তাহলে তার মনে অভিমান জন্মায় না। কিন্তু বুঝিয়ে না 
বলে যদি কঠো�োরতার আশ্রয় নেওয়া হয় কিংবা তার চাওয়াটাকে গুরুত্ব দেওয়া না 
হয়, তাহলে শিশুর মনে অভিমান জন্ম নেয়।
আমি বাচ্চাটিকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, বড় হয়ে 
তুমি কী হতে চাও?
জবাবে সে বলল, আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। 
‘ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য তো�োমাকে কী করতে হবে?’
‘বেশি বেশি পড়াশো�োনা করতে হবে।’
‘পড়াশো�োনা করার জন্য কো�োথায় যেতে হবে?’
‘স্কুলে যেতে হবে।’
তাহলে দেখা যাচ্ছে, তো�োমার স্কুলে যাওয়ার কারণ হলো�ো নিজের স্বপ্ন পূরণ করা। 
এখন যদি তুমি না খাও, তাহলে শক্তি পাবে কীভাবে? আর শক্তি না পেলে 
পড়াশো�োনা করবে কীভাবে?
তার অভিযো�োগের প্রতিটা বিষয় ‘কেন সে করে’ বা ‘কেন তাকে করতে হয়’ প্রশ্ন 
করে করে তার মুখ দিয়েই বলালাম। তখন ও বলল, আম্মু তো�ো আমাকে এভাবে 
বুঝিয়ে বলেননি, তাই আমি বুঝতে পারিনি। এখানেই মূল সমস্যা। আমরা বাচ্চাদের 
বুঝিয়ে বলার চাইতে বেশিরভাগ সময় হুকুম করতে পছন্দ করি, যার ফলে বাচ্চারা 
বুঝতে পারে না, সে যা করছে বা তাকে দিয়ে যা করানো�ো হচ্ছে, এতে মূলত তারই 
উপকার হচ্ছে। আর এই না বো�োঝাটাই বাচ্চার মনে রাগ, ক্্ষষোভ, অভিমান জন্ম দেয়।
আমার ছেলের অভিযো�োগ ছিল—প্রতিদিন কেন কুরআন পড়তে হবে? একদিন না 
পড়লে এমন কী ক্ষতি?
তখন ওর বাবা ওকে ‘দাদু আর নাতির’ গল্পটা শুনিয়ে বললেন—একটা ছো�োট্ট ছেলে 
তার দাদার সাথে থাকত। দাদা প্রতিদিন ভো�োরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। 
ছেলেটি সর্্বদ া দাদাকে অনুসরণ করতে চাইত; কিন্তু কুরআনের কিছুই সে বুঝত না। 
তাই একদিন দাদাকে বলল, দাদা আমি তো�ো কুরআনের কিছুই বুঝি না, প্রতিদিন 
কেন তাহলে কুরআন পড়ছি? চুল্লিতে কয়লা তো�োলা বন্ধ করে দাদা বললেন, এই 



শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ
কয়েকদিন আগে এক বাসায় দাওয়াত থেকে ফিরে এসে আমার কাজিন ঘো�োষণা 
দিল—ওই বাসায় জীবনেও আর যাবে না। কারণ জানতে চাইলে বলল, বাচ্চারা 
দুষ্টুমি করার সময় একটা শো�োপিস পড়ে ভেঙে যাওয়াতে মেজবান ভাবি খুবই 
অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন কথার ফাঁকে অন্য ভাবিদের পরামর্্শ  দিয়েছেন, 
যেন তারা তাদের বাচ্চাদেরকে ভদ্রতা শেখাতে উদ্্যযোগী হন। এতে উপস্থিত সবাই 
কমবেশি অপমানিত বো�োধ করেছেন।
সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদেরকে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত 
আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে যখন সাথে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়, তখন 
অনেক সময় আপনাতেই মেহমান ও মেজবানদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভুল বো�োঝাবুঝি তৈরি 
হয়ে যায়। শিশুরা স্বভাবতই দুরন্ত ও চঞ্চল। কিছু কিছু শিশু তো�ো মাত্রাতিরিক্ত ছটফটে। 
একমুহূর্্ততে র জন্যও স্থির থাকতে পারে না; সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে বেড়ায়। ইচ্ছায়-
অনিচ্ছায় নানান মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্্ণ  জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলে। এতে আনন্দঘন 
পরিবেশ অনেক সময় থমথমে রূপ নেয়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো�োর জন্য সবচেয়ে 
সহজ পদ্ধতি হলো�ো—শিশুদের দিয়েই শিশুদের বো�োঝানো�োর কাজটা করিয়ে নেওয়া। 
আমার বাসায় সবচেয়ে মূল্যবান বলতে যা আছে, তা হলো�ো বই। আমার ছেলে যখন 
হাটঁতে শেখে, তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল সেলফ থেকে বই নামানো�ো আর ওঠানো�ো। 
আমি এদিক থেকে ওদিক ফিরলেই ফট করে বই থেকে পৃষ্ঠা ছিিঁড়ে মুখে পুরে ফেলত।
‘কী করা যায় ছেলেকে নিয়ে’—জানতে চাইলে তার বাবা হেসে বললেন, এক 
কাজ করো�ো, ভক্ষককে রক্ষক বানিয়ে ফেলো�ো। ‘রাজকন্যা আর রাক্ষসের গল্প’ জানা 
থাকার কারণে আমার ছেলে জানত, রাক্ষসের প্রাণ থাকে সাগরের গভীর নিচে এক 
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নীল ভো�োমরার ভেতর। ওকে বললাম, রাক্ষসের প্রাণ যেমন ভো�োমরার ভেতর লুকানো�ো 
থাকে, আম্মুর মনও তেমন এই বইয়ের ভেতর লুকানো�ো আছে। চো�োখ বড় বড় করে 
তখন ও বলল, বইয়ের পাতা ছিিঁড়লে কি তো�োমার হাত ছিিঁড়ে পড়ে যাবে আম্মু?
বললাম, আম্মুর হাত ছিিঁড়ে যাবে না, আম্মু মারাও যাবে না; কিন্তু মনে অনেক কষ্ট 
পাবে। আম্মুর চো�োখ কান্নাও করতে পারে। 
করুণ স্বরে ও তখন বলল, আমি চাই না, তো�োমার মন কষ্ট পাক, তো�োমার চো�োখ 
কান্না করুক। এরপর থেকে আর কো�োনো�োদিন সে আমার বই ধরে না, ধরলেও ছেেঁড়ে 
না। বাসায় ওর বন্ধুরা এলে আগেই সাবধান করে দেয়, যেন ওরা কেউ বইয়ের 
সেলফের কাছে না যায়। এভাবে বইয়ের যতটুকু যত্ন নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব, সে 
তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।
আমার বাসায় যেহেতু অনেক বাচ্চা আসে, তাই তাদেরকে বো�োঝানো�োর দায়িত্ব আমি 
আমার ছেলেকেই দিয়েছি। বন্ধুরা আসার পর নিজেই বুঝিয়ে বলে, কিচেনে যাওয়া 
যাবে না, কো�োনো�ো কিছু খেতে ইচ্ছে করলে আম্মুর কাছে চাইতে হবে, ওয়াশরুমে 
গিয়ে কো�োনো�ো কিছু নো�োংংরা করা যাবে না, খেলনা ছাড়া অন্য কো�োনো�ো কিছু অনুমতি 
ছাড়া ধরা যাবে না ইত্্যযাদি। এর ফলে আরেকটা ব্যাপার ঘটে, সেটি হলো�ো, এই 
কাজগুলো�ো সে অন্য কারও বাসায় বেড়াতে গেলেও করে না।
আসলে বাচ্চাদেরকে যদি প্রতিটি জিনিসের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে তারা 
বো�োঝে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। বন্ধুরা বাসায় এলে তাদের সাথে কো�োন কো�োন 
খেলনা দিয়ে খেলবে, কো�োথায় বসে খেলতে হবে, কো�োন কো�োন জিনিস ধরা যাবে 
না, কো�োন কো�োন কাজ করা যাবে না ইত্্যযাদি বিষয় বাচ্চাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে 
হবে, যেন বাচ্চারাই নিজেদের করণীয়-বর্্জ নীয় বো�োঝে এবং তা মেনে চলতে পারে।
বিষয়টা একটু কঠিন, তবে বাবা-মা ধৈর্্য  ধরে চেষ্টা করতে থাকলে ধীরে ধীরে 
বাচ্চারা এসব রপ্ত করে ফেলতে পারে। এর মাধ্যমে বাবা-মাও মুক্ত থাকতে পারেন 
অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের সম্মুখীন হওয়া থেকে।
একটু বুকে টেনে নাও না মা!
মায়ের সাথে রাস্তায় সিগন্যাল পার হচ্ছিল ছয় বছর বয়সি বাচ্চাটি। হাতে ছিল দুটি 
বই। ছো�োট মানুষ, তাই কৌ�ৌতূহলী চো�োখে বিভিন্ন দিকে তাকাতে তাকাতে হাটঁছিল। হঠাৎ 
তার হাত থেকে বইগুলো�ো পড়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে সামনে দাড়ঁিয়ে থাকা গাড়ির দিকে 
একবার আর অসহায় চো�োখে মায়ের দিকে আরেক বার তাকাল সে। মা তাকে টেনে 
উঠিয়ে রাস্তা পার করেই ধমক দিয়ে বললেন, কতবার বলেছি তো�োমাকে, রাস্তা পার 
হওয়ার সময় সাবধানে চলতে? যদি গাড়ি চলা শুরু করত? আর যদি কখনো�ো এমন 


